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জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের বহুতল বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা, নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে একটি শক্তিশালী ও চৌকস গোয়েন্দা সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল একটি দক্ষ ও চৌকস গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য অর্জনে জাতির পিতা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে ‘জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা’ প্রতিষ্ঠা করেন। যা এনএসআই নামে পরিচিত। জাতির পিতার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন পুলিশ বাহিনীর বেশকিছু দক্ষ ও মেধাবী সদস্যদের নিয়ে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর এখন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা। এই সংস্থা দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সীমান্ত এলাকার কৌশলগত নিরাপত্তা কার্যক্রম গ্রহণ এই সংস্থার দায়িত্ব। পাশাপাশি এনএসআই বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জনবলের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। 
সুধিমন্ডলী, 
১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীরা বিভিন্ন সময়ে এই সংস্থাটিকে নিজেদের অবৈধ ক্ষমতা স্থায়ী করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। ফলে, এই সংস্থার সুনাম ও  মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। এনএসআই’র পেশাদারিত্ব দারুন হুমকির মুখে পড়ে। প্রতিষ্ঠানটি জনগণের আস্থা হারায়। 
২১ বছরের স্বৈরশাসন শেষে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর আমরা এনএসআইকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি পেশাদার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নেই। এনএসআই ফিরে পায় তার হারানো গৌরব ও জনগণের আস্থা। 
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা এ সংস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং এর গুণগত মান বাড়াতে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করি। অবকাঠামো উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ও যানবাহণ ক্রয়, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেই। কিন্তু  ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে আমাদের নেওয়া কর্মসূচিগুলো বন্ধ করে দেয়। তারা এ সংস্থাকে বিভিন্ন ধরণের অবৈধ ও অনৈতিক কাজে ব্যবহার করে। ফলে, এনএসআই-এর পেশাদারিত্ব দারুনভাবে নষ্ট হয়।
 ২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার সরকার গঠন করে। আমরা আবারো এনএসআই’র সামর্থ্য বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি। 
প্রিয় এনএসআই সদস্যবৃন্দ,
গত ছয় বছরে আমরা এনএসআইয়ের কাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি বিবেচনায় এনে অনেক নতুন পদ সৃষ্টি করেছি। এসকল পদে জনবল নিয়োগ দিয়েছি। আপনাদের কর্মস্পৃহা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত পদোন্নতি, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই সংস্থার বিভাগীয় ২ জন কর্মকর্তা পরিচালক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।
আমরা এনএসআইয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য রেশন সুবিধা কার্যকর করেছি। যা আগে নির্দিষ্ট কিছু পদের কর্মচারিদের জন্য নির্ধারিত ছিল। আমরা এ সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করেছি। এরফলে উদ্বৃত্ত কর্মচারিগণ আত্মীকরণের সুবিধা পেয়েছেন। বিভিন্ন পদে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমন্বিত নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করেছি। বিভিন্ন পদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। বেতন স্কেল সমন্বয় করা হয়েছে।  
আমরা আপনাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে আপনাদের জন্য ৩০% বিশেষ ভাতা মঞ্জুর করেছি।
ইতোপূর্বে এনএসআইয়ের প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব কোন ভবন ছিল না। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দাপ্তরিক কাজ এবং স্পর্শকাতর গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আমরা এর প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেই। যার নির্মাণকাজ আজ উদ্বোধন করা হলো।
এছাড়া ৬৪টি জেলা, ৮টি বিভাগীয় এবং মেট্রোপলিটন শহর পর্যায়ে এনএসআই অফিসের জন্য জমি অথবা বাড়ি বরাদ্দের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৬টি জেলায় জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ৪টি জেলায় নিজস্ব ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ৯টি জেলা কার্যালয়ে ভবন নির্মাণ কাজ চলছে। 
গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে প্রশিক্ষণের আধুনিকীকরণ এখন সময়ের দাবী। এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে আমরা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের জন্য ঢাকার ধামরাইয়ে ৯.৫৬ একর জমি বরাদ্দ দিয়েছি। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নতুন জনবল, যানবাহন ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রদানের ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।
 এই প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এনএসআই সদস্যদের পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থার সদস্যদেরকেও নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ দিতে পারবে। সেইসাথে বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার সদস্যগণও এই ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং তাদের সাথে প্রশিক্ষণলব্ধ তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
প্রিয় এনএসআই সদস্যবৃন্দ,
আপনারা জানেন, বর্তমান বিশ্বে জঙ্গিদের ধারাবাহিক উত্থান ও সন্ত্রাসী তৎপরতা মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী একাধিক দেশ জঙ্গি তৎপরতায় বিপর্যস্ত হলেও আমরা দক্ষতার সাথে এই তৎপরতা রোধে সফল হয়েছি। 
আপনারা জানেন, বিএনপি-জামাত জোট সারাদেশে জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটিয়েছিল। ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা, তৎকালীন বৃটিশ হাইকমিশনারের উপর গ্রেনেড হামলা, দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার মতো ঘৃণিত কাজ করে তারা বাংলাদেশকে একটি জঙ্গী ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল।
আমরা ২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করি। আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ আজ জঙ্গীমুক্ত হয়েছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র জঙ্গীদমন ও সন্ত্রাসবাদ রোধে আমাদের ভূমিকার প্রশংসা করছে। 
জঙ্গি দমনে সরকারের অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি এনএসআই অত্যন্ত কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। আমি এ জন্য এনএসআই এর সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই।
পাশাপাশি দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগাম গোয়েন্দা তথ্য প্রদান করে আপনারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছেন।
আপনাদের দেয়া গোপন তথ্য ও পূর্বাভাসের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান ও শিল্প এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সেবা কার্যক্রম বা উৎপাদন সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। বিমান বন্দরসহ সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান রোধে আপনারা বিশেষ নজরদারীর ব্যবস্থা করেছেন।
সুধিমন্ডলী,
আমরা বাংলাদেশকে সকল ক্ষেত্রে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। গত ছয় বছরে বাংলাদেশ সারাবিশ্বের সামনে উন্নয়নের রোলমডেল হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছে। 
বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমরা ৬.২ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার কমিয়ে ২৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। 
মানুষের আয় বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে আমরা এককোটি মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। ২৫ লাখ মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছয়গুণ বেড়ে ২২.৩৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। 
আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা এখন ১৩ হাজার মেগাওয়াট। সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। 
বিএনপি-জামাত জোট শিক্ষার হার ৪৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল। এখন শিক্ষার হার ৬৯ শতাংশ। এ বছরের প্রথম দিনে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩২ কোটি ৬৩ লাখ ৪৭ হাজার ৯২৩টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। 
ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। ৫ হাজার ২৭৫ টি ডিজিটাল সেন্টার সারাদেশে ২০০ প্রকারের তথ্য ও প্রযুক্তিসেবা দিয়ে যাচ্ছে। 
বর্তমানে বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি- বাংলাদেশ।
কিন্তু যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যূদয়ের বিরোধিতা করেছিল তারা এখনো দেশ, রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। 
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে ব্যাহত করতে এরা সারাদেশে নাশকতা, বোমা হামলা, পেট্রোল বোমায় পুড়িয়ে ঘুমন্ত মানুষ হত্যা, স্কুল ছাত্র হত্যার মতো জঘণ্য অপরাধ করেছিল। 
বায়তুল মোকাররমের সামনে হাজার হাজার কোরআন শরীফে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিল। মসজিদ-মন্দিরে হামলা করেছিল। শত শত গাড়িতে আগুন দেয়া, রেললাইনের ফিশপ্লেট তুলে ফেলার মতো রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করেছিল। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন বানচাল করতে ৫৮২ টি স্কুলে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছিল।
নির্বাচনে অংশ না নেয়াটা ছিল তাদের রাজনৈতিক ভুল। আজ যখন মানুষ ভালো আছে, নিরাপদ আছে তখন আবারো বিএনপি-জামাত অপশক্তি তাদের রাজনৈতিক ভুলের দায়ভার সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছে। অবরোধের নামে ২৫ জন মানুষকে হত্যা করছে। ৫০০ গাড়িতে আগুন দিয়েছে, ৪ দফায় রেলে হামলা করেছে। এই হত্যা ও নাশকতার দায় বিএনপি নেত্রীকেই নিতে হবে। 
বিএনপি-জামাতের নাশকতা ও সন্ত্রাস-বোমাবাজির কারনে মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৃহত্তম জমায়েত বিশ্ব এস্তেমায় আগত লক্ষ লক্ষ মুসল্লিকে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। বিদেশীদের স্বাক্ষর জালিয়াতি, মিথ্যা টেলিফোনের খবর প্রচার  করে এরা সারা দুনিয়ার সামনে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।
আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, রাজনীতি আর সন্ত্রাসবাদ কখনো এক হতে পারেনা। অনেক ধৈর্য্য ধরেছি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, জনগণের জানমাল রক্ষায় যা করা প্রয়োজন সরকার তাই করবে। নিরীহ মানুষের উপর যদি আর আঘাত আসে তবে সন্ত্রাসের হোতাদের বিরুদ্ধে আমি জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবো। 
এনএসআই- এর প্রতি আমার আহ্বান থাকবে, জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ দমন, নাশকতা ও অপতৎপরতা মোকাবেলায় আপনারা সদা সতর্ক থাকবেন। দেশপ্রেম, সততা, কর্তব্য পরায়ণতা এবং শৃংখলা বজায় রেখে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। আমি এবং আমার সরকার সবসময় আপনাদের পাশে ছিলাম এবং ভবিষ্যতেও থাকবো, ইনশাআল্লাহ।
 আমরা চাই, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি মধ্যম আয়ের দেশ। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ। সেই লক্ষ্যপূরণে আপনাদের আরও বেশি কর্মতৎপর হতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করবো, ইনশাআল্লাহ।
আমি জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। এর সকল সদস্যের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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